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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

শিল্প ও বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ, 

জাতীয় রফতানি ট্রফি প্রাপকবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

জাতীয় রফতানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

রফতানির প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য যারা আজ স্বীকৃতি পাচ্ছেন তারা আমাদের গর্ব, জাতির অর্থনৈতিক শক্তির আধার। আশা করি, এ সম্মান রফতানি আয় বাড়াতে আপনাদেরকে আরো বেশি তৎপর হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। 

সুধিমন্ডলী, 

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। এ পুরোনো প্রবাদটি বর্তমান গতিময় আধুনিক বিশ্বেও সমুজ্জ্বল রয়েছে। এখন বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বাণিজ্যই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। তাই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বাণিজ্য সম্প্রসারণে Facilitator এর ভূমিকা পালন করছি। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্ত্তপ থেকে টেনে তোলেন। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ সব অবকাঠামো গড়ে তোলেন। বন্ধ ও পরিত্যাক্ত শিল্প-কল-কারখানা চালু করেন। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে সচল করেন। কৃষি উৎপাদন বাড়ান। দেশের উৎপাদন দিয়েই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করেন। 

ভারত, রাশিয়া সহ বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সাথে বার্টার ট্রেড চুক্তি করেন। এতে বাংলাদেশের পণ্য রফতানির পথ উন্মোচিত হয়। 

একটা বিধ্বস্ত অর্থনীতি মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র দেশকে বেশি দূর এগুতে দেয়নি। তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশ অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শিল্প ও কৃষির অগ্রগতিও থমকে দাঁড়ায়। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা এবার সরকারে এসে পাটের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছি। কৃষক ও রফতানিকারকদেরকে ভর্তুকি ও প্রণোদনা দিচ্ছি। সরকারি ও বেসরকারি খাতের বন্ধ পাটকলগুলো চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। ফলে পাটের উৎপাদন ও রফতানি দুটোই বেড়েছে। গত অর্থবছর পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি করে প্রায় ১১২ কোটি ডলার আয় হয়েছে। ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তৈরিপোষাকের পর পাটই এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাত।       
আমরা '৯৬ সালে সরকারে থাকার সময় এবং এবার তৈরিপোষাক খাতের বিকাশে অনেক কাজ করেছি। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ২০১০ সালে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তৈরিপোষাক রফতানিকারক দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানে ছিল। চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।  
সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন, ১৯৯১'র বিএনপি সরকারের সময় তাদের মদদপুষ্ট একটি চক্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা পেতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিল। এতে ইইউতে তৈরিপোষাক রফতানি প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। '৯৬ সালে আমরা সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর জিএসপি সমস্যার একটা সম্মানজনক সমাধান করি। ইইউ নিট ও ওভেন পোষাকে জিএসপি'র শর্ত শিথিল করে। আমরা তৈরিপোষাক রফতানিতে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা দেই। তখন থেকেই তৈরিপোষাক রফতানিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন শুরু হয়। 

বিএনপি আমলে প্রতারণার আশ্রয় নেয়ায় দেশের চিংড়ী রফতানিও বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। আমরা '৯৬ সালে সরকারে এসে সে সমস্যারও সমাধান করেছি। চিংড়ী রফতানির বাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। 
এমনিভাবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, সিরামিকস প্রভৃতি পণ্যের রফতানি বাজার সম্প্রসারণ করেছি। ফলে আমাদের পাঁচ বছরে রফতানি আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছিল। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট ও চাঁদাবাজির রাজত্ব কায়েম করে। ফলে শিল্পখাত ও রফতানি তার গতি হারায়। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরই রফতানি খাতের প্রসারে উদ্যোগ নেই। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আমরা এখন দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছি। বেসরকারি খাতের প্রসারকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। আমরা পাট, চামড়া, চিংড়ী, জাহাজ, দেশীয় বস্ত্রশিল্প সহ ১৭টি খাতে নগদ সহায়তা দিচ্ছি। 

আমরা রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করছি। জাহাজ, ঔষধ, আইসিটি, চামড়া ও কৃষিজাত পণ্য সহ আটটি খাতকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছি। 
পণ্যের গুণগত মান ও ডিজাইন উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। নতুন বাজার সৃজনে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে জোরদার করেছি। 

আমরা ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভিন্ন পণ্য শুল্কমুক্তভাবে রফতানির সুবিধা আদায় করেছি। সোসাল কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিচ্ছি।   
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের এসব পদক্ষেপ এবং আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে রফতানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে আমাদের রফতানিতে ৪১ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মোট ২ হাজার ২৯২ কোটি ডলার রফতানি হয়েছে। এর মধ্যে তৈরিপোষাক থেকে এসেছে ১ হাজার ৭৯১ কোটি ডলার। এ খাতে প্রায় ৩০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। যার প্রায় ২৫ লাখই নারী। গ্রামের এ অবহেলিত নারীরা এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারছে। তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। 
আমরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ১,৬৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করেছি। শ্রমিকদের রেশনের ব্যবস্থা করেছি। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। শিল্প পুলিশ প্রবর্তন করেছি। শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের দিকটি লক্ষ্য রাখার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের প্রতিও অনুরোধ জানাচ্ছি। 
আমরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা এ পর্যন্ত ২৪০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। বিএনপি-জামাত জোট সরকার এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন করতে পারে নাই। 
আমরা ভারত, নেপাল ও ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। 

আমরা গ্যাস উৎপাদন ৩৪৯ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি।  
আমরা জাহাজ ও ঔষধ শিল্পের প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় একটি Active Pharmaceutical Industrial Park  এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। 
সুধিবৃন্দ, 

বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের এ যুগে আমাদেরকেও প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। এ জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। বিশ্ববাজারের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখতে হবে। এ জন্য রফতানিকারকদের সংগঠনগুলোকে গবেষণা ও উন্নয়নের ওপর জোর দেয়ার আহ্বান জানাই। আসুন, সবাই মিলে রফতানি খাতের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেই। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করি। এভাবে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, প্রযুক্তি সম্পন্ন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করবো। 

সবার মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
